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রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন প্রথমবার িবেয় কেরন তখন তাঁর বয়স িছল ২৫ বছর এবং তাঁর স্ত্রী িবিব খািদজার বয়স িছল ৪০ বছর। যতিদন হযরত
খািদজা (সালামুল্লািহ আলাইহা) জীিবত িছেলন ততিদন রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্য েকান িবেয় কেরনিন। হযরত খািদজার প্রিত িবশ্বনবীর
(সা.) ভােলাবাসা ও শ্রদ্ধা িছল প্রবল। কারণ, আমৃত্যু িতিন রাসূল (সা.) এর পক্েষ ইসলােমর জন্য কাজ কেরেছন। এমনিক িতিন িনেজর

িবপুল ধন-সম্পদ ইসলােমর জন্য িবিলেয় িদেয়েছন।

হযরত খািদজার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু েয সারাক্ষণ তাঁর নাম উচ্চারণ করেতন তাই নয়, েসইসঙ্েগ হযরত আেয়শার ভাষ্যমেত,
রাসূল (সা.) হযরত খািদজােক আদর্শ স্ত্রী িহেসেব পিরচয় করােতন। তেব হযরত খািদজার মৃত্যুর পর িবশ্বনবী (সা.) আবার িবেয় কেরন।
ঐিতহািসকরা  রাসূল  (সা.)র  ৯  জন  স্ত্রীর  কথা  উল্েলখ  কেরেছন।  তাঁরা  হেলন  হযরত  হাফসা,  হযরত  আেয়শা,  হযরত  সাওদা,  হযরত  মায়মুনা,

েজেহেশর কন্যা হযরত জয়নাব, হযরত উম্েম সালমা, হােরেসর কন্যা হযরত জুয়াইরা, হযরত মািরয়া ও হযরত সুিফয়া।

তেব  এখােন  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়  হল,  রাসূলুল্লাহ  (সা.)’র  জীবেন  দুিনয়ািব  েভাগ-িবলাস  বা  ঋপুর  তাড়নার  েকােনা  স্থান  িছল  না।
সাধারণত রাসূল (সা.) কেয়কিট গুরুত্বপূর্ণ উদ্েদশ্েয িবেয়গুেলা কেরিছেলন। িবশ্বনবীর স্ত্রীেদর েবিশরভাগই িছেলন িবধবা নারী
এবং ইয়ািতম ও অবেহিলত িশশুেদর রক্ষা করার জন্যই মূলত িতিন এসব িবেয় কেরন। এ ছাড়া, েযসব সম্ভ্রান্ত নারী সারাজীবন সম্মািনত
জীবনযাপন কেরেছন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় ও হতদিরদ্র হেয় পেড়ন তােদরেক মূলত িনরাপত্তা েদয়া ও ঈমােনর সঙ্েগ জীবনযাপেনর
সুেযাগ  কের  েদয়ার  জন্য  িবেয়গুেলা  কেরিছেলন  রাসূেল  েখাদা।  স্বামীর  মৃত্যুর  পর  এসব  নারীর  েগাত্েরর  অিধপিতরা  তােদরেক  আবার

কুফুির জীবেন িফের েযেত বাধ্য করিছল।

েযমন, হযরত সাওদা যখন স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় হেয় পেড়ন তখন রাসূল (সা.) তােক িবেয় কেরন। এই মিহয়সী নারী যখন হাবশায় (বর্তমান
ইিথওিপয়া)  িহজরত কেরন তখন তাঁর স্বামী মারা যান। এ অবস্থায় তার েগাত্েরর েলােকরা তােক েজার কের কুফিরর িদেক িফিরেয় িনেয়

যাচ্িছল।

রাসূলুল্লাহ  (সা.)  আবার  িকছু  িবেয়  কেরিছেলন  ইসলািম  আইন  প্রিতষ্ঠা  এবং  অন্ধ  িবশ্বাস  দূর  করেত।  তার  মধ্েয  একিট  হল  েজেহেশর
কন্যা  হযরত  জয়নােবর  সঙ্েগ  রাসূেলর  িবেয়।  হযরত  জয়নাব  িবশ্বনবী  (সা.)র  এর  ফুফােতা  েবান  িছেলন।  হযরত  জয়নাবেক  প্রথেম  রাসূল
(সা.)এর  পালকপুত্র  জােয়দ  িবন  হােরস  িবেয়  কেরিছেলন  এবং  ওই  িবেয়িট  রাসূলুল্লাহ  (সা.)  এর  িনর্েদেশই  সম্পন্ন  হয়।  হযরত  জয়নাব
িছেলন কুরাইশ বংেশর অিধপিত আব্দুল মুত্তািলেবর নািত। অন্যিদেক জােয়দ িবন হােরস বংশগত িদক িদেয় িছেলন একজন ক্রীতদাস যােক

রাসূল (সা.) মুক্ত কের িনেজর পালকপুত্েরর সম্মান িদেয়িছেলন।

হযরত জয়নাব উচ্চ বংশ মর্যাদার কারেণ সব সময় অহংকার করেতন যার কারেণ ক্রীতদাস পিরবার েথেক উেঠ আসা জােয়েদর সঙ্েগ তার সবসময়
ঝগড়া-িববাদ েলেগ থাকত। এমনিক এ ব্যাপাের িবশ্বনবী (সা.)র পরামর্শও েকােনা কােজ আেসিন। এক পর্যােয় জােয়দ হযরত জয়নাবেক তালাক
েদন। এ অবস্থায় আরব সমােজ প্রচিলত একিট কুসংস্কার দূর করার লক্ষ্েয আল্লাহর িনর্েদেশ রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত জয়নাবেক িবেয়

কেরন।

আরব সমােজ তখন পর্যন্ত েকােনা ধরেনর ধর্মীয় দিলল-প্রমাণ ছাড়াই পালকপুত্রেক আপন সন্তােনর মর্যাদা েদয়া হত এবং পালক পুত্েরর
তালাক েদয়া স্ত্রীেক েকউ িবেয় করত না। এ ধরেনর যুক্িতহীন ও অজ্ঞতাপূর্ণ প্রথা বািতল করেত রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত জয়নাবেক

িবেয় কেরন।



মানবতার মুক্িতর দূত হজরত মুহাম্মাদ (সা.) ক্রীতদাস ও যুদ্ধবন্দীেদর মুক্ত করার জন্যও কখনও কখনও িবেয় কেরেছন। েযমন িতিন বিন
েমাস্তালাক  েগাত্েরর  নারী  হজরত  জুয়াইিরয়ােক  িবেয়  কেরিছেলন।  জুয়াইিরয়া  মুসিলম  বািহনীর  িবরুদ্েধ  তার  েগাত্েরর  মানুেষর
যুদ্েধ মুসিলম বািহনীর হােত বন্দী হেয়িছেলন। হজরত জুয়াইিরয়া িবশ্বনবীর সঙ্েগ িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ হওয়ার পর যুদ্ধবন্দীেদর
অেনেকই রাসূলুল্লাহ’র আত্মীয় হেয় যান। ফেল মুসলমানরা ওই যুদ্েধ আটক প্রায় সব বন্দীেক মুক্ত কের েদন। এ সম্পর্েক ইবেন িহশাম

বেলন: “রাসূল (সা.)এর এ িবেয়র কারেণ বিন মুস্তালাক েগাত্েরর শতািধক বন্িদ পিরবার মুক্িত েপেয় যায়।”

রাসূলুল্লাহ (সা.)’র একািধক িবেয় করার আেরকিট কারণ িছল শত্রু ভাবাপন্ন বড় েগাত্রগুেলার মধ্েয হৃদ্যতার সম্পর্ক প্রিতষ্ঠা
করা।  অজ্ঞতার  যুেগ  িবিভন্ন  শত্রু  ভাবাপন্ন  েগাত্র  যুেগর  পর  যুগ  ধের  িনেজেদর  মধ্েয  শত্রুতা  িজইেয়  রাখেতা  এবং  রক্তক্ষয়ী
যুদ্েধ  প্রাণহািন  ঘটােতা।  িবশ্বনবী  এর  অবসান  ঘটােতও  একািধক  িবেয়  কেরন।  এ  ধরেনর  িবেয়র  উদাহরণ  িহেসেব  হজরত  আেয়শা  ও  হজরত

হাফসার সঙ্েগ রাসূলুল্লাহর (সা.) িবেয়র কথা উল্েলখ করা যায়।

একমাত্র হজরত আেয়শা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)র বািক সব স্ত্রীই িবধবা িছেলন। েসইসঙ্েগ তােদর প্রায় সবাই িছেলন বৃদ্ধা। আর এ
েথেকই প্রমািণত হয়, রাসূল (সা.) কখনই দুিনয়ার েভাগ-িবলািসতার জন্য িবেয় কেরনিন; বরং িতিন নানা মহৎ উদ্েদশ্য সাধেনর জন্য এসব

(িবেয় কেরিছেলন যার কেয়কিট এখােন উল্েলখ করা হল।(েরিডও েতহরান


